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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 
সহকর্মীবৃন্দ, 
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মান্যবর কূটনীতিকবর্গ, 

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ, 

সুধিবৃন্দ, 

আসসালামু আলাইকুম। 

উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। 
বিশ্বের অন্যতম জনবহুল নগরী ঢাকা। ঢাকার বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি এবং এর আয়তন মাত্র ১৫২৮ বর্গকিলোমিটার। অর্থাৎ প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৯৮১৬ জন মানুষ বাস করে ঢাকা শহরে। যা ভাবলেই দুশ্চিন্তা হয়। 

কাজের খোঁজে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ এই শহরে এসে ভিড় জমাচ্ছেন। কিন্তু তাঁদেরকে আশ্রয় দেওয়ার মত আবাসন ব্যবস্থা বা জমি এই শহরে নেই। শুধু ঢাকা শহরে কেন, আমাদের বাংলাদেশটাই ছোট্ট একটা দেশ। মানুষ বাড়তে বাড়তে ১৬ কোটিতে পৌঁছেছে। এই ছোট্ট দেশের কৃষি জমি থেকেই ১৬ কোটি মানুষের খাবার যোগাতে হচ্ছে। কাজেই যত্রতত্র বাড়ীঘর নির্মাণ করে কৃষি জমি নষ্ট করার কোন সুযোগ নেই। আবার মানুষের থাকার ব্যবস্থাটাও করতে হবে। 
একদিকে কৃষি জমির কোন ক্ষতি করা যাবে না, আবার মানুষের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ী নির্মাণ এবং কলকারখানা স্থাপনও বন্ধ রাখা যাবে না। কাজেই সব দিক মাথায় রেখে আমাদেরকে ব্যবস্থা নিতে হবে। সব কিছু করতে হবে পকিল্পনামাফিক। জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। একতলা, দ্বিতল বাড়ির পরিবর্তে বহুতল বাড়িঘর নির্মাণ করতে হবে। হায়ার পারচেজ ভিত্তিতে এখানে আবাসন বরাদ্দ দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হবে তারা অগ্রাধিকার পাবেন। 

আমাদের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে বাসস্থান অন্যতম। প্রতিটি মানুষের ন্যুনতম বাসস্থান পাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এই ঢাকা শহরে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। 
আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর আবাসন সঙ্কট নিরসনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষেরা যাতে একটু মাথা গোঁজার সুযোগ পায় সে জন্য কর্মসুচি হাতে নেওয়া হয়েছে। রিংরোড, মনোরেল, ঢাকার চারদিকের নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে এনে জলপথ প্রস্ত্তত করা হবে। 

এরই অংশ হিসেবে রাজউক এই উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্পের অধীনে ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এখানে ২৬০টি বহুতল বিশিষ্ট ভবনে ২২ হাজার ৫০০ টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে। এছাড়া পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এবং ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্যাটালাইট সিটিতে নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। অবকাঠামো স্বাস্থ্যসম্মত হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল, ডে-কেয়ার সেন্টার, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা, শপিং মল, নির্মাণ করা হবে। আওয়ামী লীগের লোকেরা কখনোই লেক ভরাট ও নিজেরা বাটোয়ারা করে নেয়নি। 

আমাদের জমির স্বল্পতার কারণে আমি রাজউককে বলেছি, আগের মত এখন আর প্লট দেওয়া যাবে না। প্লটের পরিবর্তে ফ্লাট নির্মাণ করে সেগুলো জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। তাৎক্ষণিকভাবে রাজউক চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেওয়া হয়োছ। দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের আবাসন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আমরা নিশ্চিত করব কেউ যেন আর রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট করে খেতে না পারে। দ্রুত প্রকৃত দাবিদারদের পজেশন বুঝিয়ে দেওয়া হবে।     

রাজউক ইতোমধ্যে স্বল্প ব্যয়ে এক লক্ষাধিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করে জনগণের মাঝে বরাদ্দ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রথম পর্যায়ে উত্তরায় ২২ হাজার ৫০০, পূর্বাচলে ২০ হাজার এবং ঝিলমিলে ১০ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করে বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ৫০ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করে বিতরণ করা হবে। এতে আবাসন সঙ্কট কিছুটা হলেও নিরসন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। 
সুধিবৃন্দ, 
মানুষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার যানযট সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এই যানজট নিরসন এবং ঢাকা শহরের উপর জনসংখ্যার চাপ কমানোর লক্ষ্যে সরকার রাজউকের মাধ্যমে ঢাকা শহরের চারিদিকে আরও ৪ টি স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া রাজউকসহ সরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সংযোগ সড়ক নির্মাণসহ দ্বিতল সড়ক (Elevated Expressway), ভূতল সড়ক (Sub-way), ফ্লাইওভার, ঢাকা শহরের চারদিকে রিং রোড ও Waterway ইত্যাদি নির্মাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। 
গতকাল বিজয় সরণী সংযোগ সড়ক উদ্বোধন করা হয়েছে। এয়ারপোর্ট রোডের কুড়িলে একটি অতি উন্নতমানের ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে পুরাতন ঢাকার যানজট নিরসনে গুলিস্তান গোলাপশাহ মাজার থেকে বাবুবাজার পর্যন্ত অপর একটি ফ্লাইওভারের কাজও প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। আমি আশা করব, মানুষের দুর্ভোগের বিষয়গুলো মাথায় রেখে আরও অনেক নতুন কর্মসূচি রাজউককে গ্রহণ করতে হবে এবং তা স্বল্পতম সময়ে সমাপ্ত করতে হবে। 

বাড়ীঘর নির্মাণই একটি শহরের মূল বিষয় নয়। পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ, ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার মাঠ, পর্যাপ্ত গাছপালাসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা থাকা প্রয়োজন। 
ঢাকা মহানগরীর সৌন্দর্য বর্ধন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য রাজউক গুলশান বনানী বারিধারা লেক উন্নয়নের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। হাতিরঝিল লেক উন্নয়নের কাজও চলছে। এছাড়া গুলশান, বনানী লেক অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধারের কার্যক্রমও চলছে। আমি রাজউককে উত্তরাসহ অন্যান্য অঞ্চলের লেক এবং ছোট বড় জলাধার এবং পার্কগুলো উদ্ধার ও উন্নয়নের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। 
আমি আশা করব রাজউক নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে ঢাকাবাসীর চাহিদা পুরণে অবদান রাখবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে আবাসন প্রকল্পগুলোতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বৃক্ষরোপনের ব্যবস্থা করবে। 
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, 

জমি নিয়ে আর কেউ ছিনিমিনি খেলতে পারবে না। নীতি মেনে বেসরকারি উদ্যোক্তারাও কাজ পাবেন। বর্তমান সরকার জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ভিত্তিক বিস্তারিত এলাকার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) প্রণয়নের মাধ্যমে সকল পরিকল্পনা কার্যক্রমসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ পরিবেশবান্ধব ও পরিকল্পিত উন্নয়নের দিকনির্দেশনা লাভ করবে। 
এতে আবাসন সঙ্কটসহ অন্যান্য নাগরিক সমস্যা নিরসন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমি পুনরায় সকলকে অনুরোধ করব, হাউজিং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ, জলাশয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা স্বাস্থ্য সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য। এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না, যাতে পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। দীর্ঘদিন গণতন্ত্রহীনতার জন্য এদেশে সব রাজধানীকেন্দ্রিক। আমরা বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী। ক্ষমতাবণ্টন করে দেব আমরা। কেন্দ্রে থাকবে বাজেট ও মনিটরিং। বাকীটা আমরা দিয়ে দেব স্থানীয় সরকারকে। জেলা উপজেলা পর্যন্ত কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করা হবে। কাজের জন্য মানুষকে যেন ঢাকায় না আসতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষককে যেন তার কাজ নিয়ে ঢাকায় আসতে না হয়। ঘুষ দিতে না হয় শিক্ষা ভবনে। স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে উপজেলায় হেলথ কেয়ার সেন্টার করা হবে। 

সুধিবৃন্দ, 

যে হারে ঢাকা শহরের মানুষ বাড়ছে তাতে করে শুধু ফ্ল্যাট নির্মাণ করে ঢাকা শহরের ক্রমবর্ধমান আবাসন সমস্যা মেটানো সম্ভব না। ফ্ল্যাট নির্মাণের পাশাপাশি ঢাকা শহরের দিকে মানুষের স্রোত বন্ধ করতে হবে। একনেকে দু'টি ১৫০ করে ৩০০ মেগাওয়াট প্রকল্প অনুমোদন করেছিলাম ২০০১ সালে। এরপর আর কোন কাজ এগোয়নি। নয় বছরে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ ব্যয় বেড়ে গেছে তিন গুণ। দীর্ঘদিন পরে আমরা আবার বিদ্যুৎ কেন্দ্র দু'টি স্থাপনের কাজ শুরু করেছি। শুধু কমিশন না পাওয়ার কারণে জোট সরকার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কোন কাজ করেনি। আর তারাই তাদের সৃষ্ট বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করছে। 

এ শহরে পানির অভাব, বিদ্যুতের অভাব, রাস্তাঘাটের সঙ্কট, জিনিসপত্রের দাম বেশি। কিন্তু তারপরেও মানুষের স্রোত ঠেকান যাচ্ছে না। কারণ, ঢাকা শহরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে। 

যেখানে কাজ আছে, রুটি-রুজির সংস্থান আছে, সেখানে কর্মহীন মানুষেরা আসবেই। কিছুতেই তা ঠেকান যাবে না। অন্য জায়গায় কাজের বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারলেই মানুষের এই স্রোত বন্ধ করা যাবে। 

গাজীপুর থেকে এলিভেটেড রাস্তা তৈরি হবে। ভূমিহীণ নিঃস্বদের ঘর-বাড়ির ব্যবস্থা করে দেব। আমাদেরকে সে দিকেও নজর দিতে হবে। গ্রামাঞ্চল এবং মফস্বল শহরে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে হবে। শিল্প-কলকারখানা বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। সব কিছুই ঢাকা-কেন্দ্রিক না করে মফস্বল শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। গ্রামে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যেন বেগবান হয় আমরা তা দেখব। 

আমরা জেলা শহর এবং উপজেলাগুলোতে পর্যায়ক্রমে পরিকল্পিতভাবে আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই। 

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে, বাংলাদেশের এ প্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে যেতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে না। আমরা যদি মফস্বল এলাকায় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দিতে পারি, তাহলে মানুষ ঢাকা মুখী হবে না। আমরা কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। বিশ্ব খাদ্য সংকট ও মন্দা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জামানত ছাড়া ঋণ নিতে পারবে। 

সুধিবৃন্দ, 
সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে একটি পরিকল্পিত, আধুনিক, বাসযোগ্য ও বিশ্বমানের ঢাকা শহর নির্মাণে সরকার রাজউক ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সরকার ২০৩৫ সালের মধ্যে ঢাকা শহরকে সম্প্রসারিত করে পরিকল্পিত শহর হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। 

এ প্রসঙ্গে আমি রিয়েল এস্টেট মালিক এবং ল্যান্ড ডেভেলপারদের অনুরোধ করব, আপনারা রাজউকের প্রচলিত আইন কানুন বিধি বিধান অনুসরণ করুন। আপনাদের প্রকল্পে পর্যাপ্ত পরিমান রাস্তাঘাট, জলাশয়, খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখবেন। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য নদীনালা, খাল, বিল, পুকুর, লেক ইত্যাদি ভরাট করবেন না। 
সকলের সহযোগিতা পেলে ২০২১ সালের মধ্যে একটি সুন্দর ও নিরাপদ নগর ব্যবসহা উপহার দিতে পারব, ইনশাআল্লাহ। 

সকলকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...... 

